
দারসুল হাদীস

জিহাদ: নিষ্ঠা ও
আন্তরিকতার সমন্বয় কাম্য

-শায়খ আব্দুল কাদের বিন আব্দুল
আজিজ

এখলাসের  অর্থ  হল,  একমাত্র  আল্লাহর  জন্য
ইবাদত  করা। আল্লাহ  ছাড়া  বাকী  সবকিছু
থেকে  ইবাদতকে  মুক্ত  রেখে এবং  সবধরণের
দুনিয়াবী-স্বার্থ  পরিত্যাগ  করে  নিয়ত
পরিশুদ্ধ করা।

তো  এখলাসের  সার  কথা  হল:  নিয়ত  ও  আমলকে
শিরকের সংশয়-সন্দেহ থেকে মুক্ত করা।

ولُ اللَّهِ عَنْ عُمَ��رَ بنِْ الخَْطَّابِ قَ��الَ: قَ��الَ رَس��ُ
لْأَعْمَ��الُ ‌باِلنِّيَّاتِ، إِنَّمَ��ا ‌ا صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ: »‌
مْ��رِئٍ مَ��ا نَ��وَى، فَمَنْ كَ��انتَْ هِجْرَتُ��هُ إِلىَ إِنَّمَا لِا وَ
ولهِِ، وَمَنْ اللَّهِ وَرَسُولهِِ ، فَهِجْرَتهُُ إِلىَ اللَّهِ وَرَس��ُ
أَةٍ ينَكْحُِهَا، أَوِ امْرَ كاَنتَْ هِجْرَتهُُ إِلىَ دنُيْاَ يصُِيبهَُا، 

إِليَهِْ« فَهِجْرَتهُُ إِلىَ مَا هَاجَرَ 

হযরত  ওমর  রাযি.  থেকে  বর্ণিত,  রাসূল  সা.
বলেন,  “নিশ্চয় আমল  নিয়ত  হিসেবে  যাচাই
হয়।  আর  মানুষ নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান
পায়।  সুতরাং  যে  আল্লাহ  ও  তার রাসূলের
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সন্তুষ্টির  জন্য  হিজরত  করবে  তার  হিজরত
আল্লাহ ও রাসূলের বলেই পরিগণিত হবে। আর যে
দুনিয়া  হাসেল কিংবা  রমণীর  পানি
প্রত্যাশায় হিজরত করবে তাহলে তার হিজরত
সে জন্যই ধর্তব্য হবে। -বুখারী, মুসলিম

عَنْ أَبيِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ، قَالَ: جَاءَ رَجُ��لٌ
جُلُ: إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ‌الرَّ
جُ��لُ جُلُ يقَُاتِ��لُ للِ��ذِّكرِْ، وَالرَّ ‌يقَُاتلُِ ‌للِمَْغْنمَِ، وَالرَّ
يقَُاتلُِ ليِرَُى مَكاَنهُُ، فَمَنْ فِي سَبيِلِ اللَّهِ؟ قَ��الَ:
»مَنْ قَاتلََ لتِكَوُنَ كلَمَِةُ اللَّهِ هِيَ العُليْاَ فَهُوَ فِي

سَبيِلِ اللَّهِ«

হযরত আবূ মুসা আশআরী রাযি.  থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, এক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূল সা. এর
দরবারে  এসেই  জিজ্ঞেস  করল,  হে  আল্লাহর
রাসূল সা.! মানুষ গনীমত লাভের আশায় যুদ্ধ
করে, প্রসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে। খ্যাতির
জন্য  যুদ্ধ  করে।  অন্য  বর্ণনায়  আছে,
বাহাদুরী জাহিরের  জন্য  যুদ্ধ  করে,
আত্মমর্ধাদার  জন্য  যুদ্ধ  করে এদের  কে
প্রকৃত  মুজাহিদ?  রাসূল  সা.  বলেন,  যে
আল্লাহর বাণী  সমুন্নিত  করার  নিমিত্তে
যুদ্ধ করল সে-ই  প্রকৃত মুজাহিদ। বুখারী,
মুসলিম

সামরিক  প্রশিক্ষণ  মূলত  জিহাদের
প্রারম্ভিক কাজ এবং এটাও উদ্দিষ্ট বিষয়।
প্রশিক্ষণার্থী  মুজাহিদ এতে গুরুতর আহত
এমনকি  শহীদ  হওয়ারও  ঝুঁকিতে  থাকেন
সর্বক্ষণ। নিয়ত  পরিশুদ্ধ  করা  এবং
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একমাত্র  জিহাদের  উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ
নেয়া-  যার  মাধ্যমে  জমীনে  আল্লাহর  দীন
প্রতিষ্ঠিত  হবে।  যেন  প্রশিক্ষণের
বিনিময়ে  তার  আমল নামায়  পূর্ণ  সওয়াব
লিখিত  হয়।  কারণ,  মুজাহিদের  জন্য
সওয়াবের  প্রতিশ্রুতি  এ  শর্তের  সাথে
সংযুক্ত  যে,  তার যাবতীয়  কর্মকাণ্ড  হবে
আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য।

সুতরাং,  মানুষ  বীর  বাহাদুর  বলে  সম্বোধন
করবে এজন্য প্রশিক্ষণ নেয়া কিংবা জিহাদ
করা  কিছুতেই  কাম্য  নয়। কিংবা  এ
উদ্দেশ্যে জিহাদে শরীক হওয়া উচিৎ নয় যে,
নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলে মানুষ সম্মান
করবে,  যুগশ্রেষ্ঠ বীর বলবে। কারণ,  রাসূল
সা. বলেছেন,

قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ ي: " إِنَّ
ى يَ��وْمَ القِْياَمَ��ةِ عَليَْ��هِ ‌رَجُ��لٌ وَّلَ النَّاسِ يقُْض��َ

أَ
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَ��ا، قَ��الَ: ‌اسْتشُْهِدَ، فَأُتيَِ بهِِ فَعَرَّ
فَمَ���ا عَمِلتَْ فِيهَ���ا؟ قَ���الَ: قَ���اتلَتُْ فِي���كَ حَتَّى
لِأَنْ هِدتُْ، قَ��الَ: كَ��ذبَتَْ، وَلكَنَِّكَ قَ��اتلَتَْ  اسْتشُ��ْ
حِبَ دْ قِي�لَ، ثمَُّ أُمِ�رَ بِ�هِ فَس�ُ الَ: جَ�رِيءٌ، فَقَ� يقَُ�

عَلىَ وَجْهِهِ حَتَّى أُلقِْيَ فِي النَّارِ

কেয়ামত  দিবসে  সর্ব প্রথম এমন ব্যক্তির
বিচার  সম্পাদন করা  হবে,  যে  কিনা  শহীদ
হয়েছিল।  তাকে  আল্লাহ তাআলার  সম্মুখে
দীড় করানো হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার
উপর  কৃত  নেয়ামতরাজির বর্ণনা দিবেন। সে
তা স্বীকার করে নেবে। অতঃপর মহান আল্লাহ
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তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন,  তো দুনিয়াতে
তুমি  কী  নেক  কাজ করলে?  সে  বলবে,  আপনার
সন্তুষ্টির  জন্য  যুদ্ধ  করে  করে জীবন
বিলিয়ে  দিয়েছি।  তখন  আল্লাহ  তাআলা
বলবেন, মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এ জন্যই যুদ্ধ
করেছিলে যেন তোমাকে বীর বাহাদুর বলা হয়।
তা  তো  তুমি  লাভ করেছ।  অতঃপর  তাকে
জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ করা হবে। ফলে
তাকে টেনে হেঁচড়ে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।
-মুসলিম

আর্থিক  লাভ  কিংবা  প্রভাব  প্রতিপত্তি,
সুখ্যাতির কামনায়ও জিহাদ বা প্রশিক্ষণে
অংশ নিবে না। কেননা, হতে পারে এসব বৈষয়িক
স্বার্থ  লাভের  পূর্বেই  তার  মৃত্যু  এসে
পড়েছে।  তাহলে  তো  দুনয়া  আখেরাত  উভয়ই
ক্ষতিগ্রস্ত হল।  আর  এটা  হবে  স্পষ্ট
সর্বনাশা।

রাসূল সা. এরশাদ করেন,

مَا ‌ذِئْباَنِ ‌جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنمٍَ بأَفْسَدَ لهََ��ا مِنْ
رَفِ لدِِينهِِ حِرْصِ المَْرْءِ عَلىَ المَْالِ وَالشَّ

দুটি বুভুক্ষ নেকড়ে বকরীর পালে হামলে পড়ে
যতখানি  ক্ষতিসাধন  করতে  পারে  ধন-সম্পদ  ও
খ্যাতির  অভিলাষ ব্যক্তির  দীন-ধর্মকে
তারচে'  বেশি  ক্ষতিসাধন  করে।  - তিরমিযী,
মুসনাদে আহমদ

হাদীসের ব্যাখ্যা এমন- ধন সম্পদ ও প্রভাব
প্রতিপত্তির অভিলাষ মানুষেল দীন ধর্মের-
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যতখানি  ক্ষতি  সাধন করে বুভুক্ষ নেকড়েও
বকরী-পালের ততখানি ক্ষতি সাধন করতে পারে
না।  এবার  তাহেল  বুঝুন  এ  দুটি  মানুষের
কতটুকু ক্ষতি করে?

তদ্রুপ  কোন  মুসলমানের  নির্দিষ্ট  কোন
জামাত বা দলের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে জিহাদ
বা  প্রশিক্ষণে  অংশ  নেয়া অনুচিৎ।  ভাব
খানা এমন যে,  যে দলের প্রতি পূর্ব পরিচয়
ছিল  সে  দল  ছাড়া  অন্য  কারো  সাথে  জিহাদ
করতে  প্রস্তুত না।  তাহলে  এটাও  একমাত্র
আল্লাহর দীন সমুন্নত করার জন্য হচ্ছে না;
বরং নিজ দল বা সংগঠনের প্রভাব প্রতিষ্ঠা
করাই  তার  লক্ষ  হয়ে  দীড়িয়েছে।  এহেন
কর্মকা জাহিলিয়্যাতের  গৌড়ামিপনারই
অন্তর্ভুক্ত যার সম্পর্কে প্রিয় নবী সা.
স্পষ্টভাবে বলেছেন,

إِنَّهَا مُنتْنِةٌَ« »‌مَا ‌باَلُ ‌دعَْوَى ‌الجَْاهِليَِّةِ؟ دعَُوهَا، فَ

কী  হল  তোমাদের?  তোমরা  দেখছি
জাহিলিয়্যাতের  ভাষায় ডাকাডাকি  করছ?
এসব  ছাড়?  এ  তো  পুঁতিগন্ধময়  বিষয়। -
বুখারী

রাসূল সা. আরো বলেছেন,

أَوْ بيَِّةً،  يَّةٍ، يَ��دعُْو عَص��َ »‌مَنْ ‌قُتِ��لَ ‌تحَْتَ ‌رَايَ��ةٍ عِمِّ
ينَصُْرُ عَصَبيَِّةً، فَقِتلْةٌَ جَاهِليَِّةٌ«

“যে ব্যক্তি কোন পথ্রষ্ট দলের ঝাগ্ডাতলে
লড়াই করে নিহত হল, আত্মমর্দায় অনুপাণিত
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হয়ে ক্রোধান্বিত হল,  এজন্য লড়াই করল সে
জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু বরণ করল।" মুসলিম

এক হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন,

قَ ‌لهَُمْ يِّدُ هَذاَ الدِّينَ ‌بِ��أَقْوَامٍ ‌لَا ‌خَلَا " إِنَّ اللهَ سَيؤَ
"

নিশ্চয়  আল্লাহ  তাআলা  এমন  লোকদের
মাধ্যমেও  দীনকে শক্তিশালী  করেন আখেরাতে
যাদের কোন অংশ থাকবে না। -মুসনাদে আহমাদ,

তাবারানী  এ  শ্রেণীর  মানুষ  রাসূল  সা.  এর
সময়েও  ছিল। যেমন  এক  হাদীসে  এসেছে-  এক
ব্যক্তি  রাসূল  সা.  এর সাথে  যুদ্ধে  গেল।
বীরদর্পে যুদ্ধ করে আহত হল। তবে যখম-যাতনা
সহ্য  করতে  না  পেরে  আত্মহত্যার  পথ  বেছে
নিল...।-বুখারী

মুসলিম  শরীফে  হযরত  ওমর  রাযি.  থেকে  একটি
হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

حَابةَِ النَّبيِِّ رٌ مِنْ ص��َ ا كاَنَ يوَْمُ خَيبْرََ، أَقْبلََ نفََ�� لمََّ
هِيدٌ، نٌ ش��َ الوُا: فُلَا لَّمَ، فَقَ�� صَلَّى الل��هُ عَليَْ��هِ وَس��َ
الوُا: وا عَلىَ رَجُ��لٍ، فَقَ�� هِيدٌ، حَتَّى مَ��رُّ نٌ ش��َ فُلَا
نٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الل��هُ عَليَْ��هِ فُلَا
أَيتْهُُ فِي النَّارِ ‌فِي ‌برُْدةٍَ ‌غَلَّهَا ، إِنِّي رَ وَسَلَّمَ: »كلَّا

أَوْ ‌عَباَءةٍَ -« ‌ -

খায়বার যুদ্ধের দিন সাহাবীরা যুদ্ধ শেষে
ময়দান থেকে এসে বলাবলি করছিল, “ওমুক শহীদ
হয়ে  গেছে।'  তখন  রাসূল সা.  বললেন,  “কখনো
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নয়;  বরং  সে  গনীমতের  চাদর আত্মসাৎ  করার
কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি”

বুখারী  শরীফে  হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর
রাযি.  থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে,  তিনি
বলেন,

لَّمَ، لَّى الل��هُ عَليَْ��هِ وَس��َ كاَنَ عَلىَ ثقََ��لِ النَّبيِِّ ص��َ
ولُ اللَّهِ ‌رَجُلٌ ‌يقَُالُ ‌لهَُ ‌كرِْكرَِةُ، فَمَاتَ فَقَ��الَ رَس��ُ
صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ: »هُوَ فِي النَّارِ«، فَذهََبوُا
إِليَْ��هِ، فَوَجَ��دوُا عَبَ��اءةًَ قَ��دْ غَلَّهَ��ا...� ينَظُْ��رُونَ 
)والثقل(هو العيال وما يثقل حمله من الأمتعة

কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর মাল-
সামানা বহনের দায়িতে ছিল। ঘটনাক্রমে সে
মারা  গেল।  তখন রাসূল  সা.  বললেন,  সে
জাহান্নামী। একথা শুনে লোকেরা তাকে দেখার
জন্য  গেলে  পরে  তার  কাছে  একটি  চাদর  পরে
থাকতে দেখল, যা সে আত্মসাৎ করেছিল ।

ঐতিহাসিক  ওয়াকিদী  লিখেন,  এ  ব্যক্তি
কৃষ্ণবরণ ছিল। সে যুদ্ধের ময়দানে রাসূল
সা.  এর  বাহনের  লাগাম  ধরে  রাখত,  অথচ  সে
গনীমতের  সম্পদ  আত্মসাতের  অপরাধে
জাহান্নামী।  রাসূল  সা.  এর  যুগে
মুনাফিকরাও  যুদ্ধে  বের হত।  যেমন-  বনী
মুস্তালেকের  যুদ্ধে এক মুনাফিকের  উক্তি
কুরআন মাজীদে বিবৃত হয়েছে-

لْأَعَ��زُّ جَعْناَ إِلىَ المَْدِينةَِ ليَخُْ��رِجَنَّ ا يقَُولوُنَ لئِن رَّ
لْأَذلََّ ۚ مِنهَْا ا
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“যদি মদীনায় ফিরে যেতে পারি তাহলে আমরা
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নীচদেরকে  সেখান  থেকে
তাড়িয়ে দিব।' - মুনাফিকুন

এমনিভাবে  মুনাফিকরা  সাহাবিদের  সাথে
উপহাস  করলে তাদের  ব্যাপারে  এ  আয়াত
অবতীর্ণ হয়-

إِنَّمَا كنَُّا نخَُ��وضُ وَنلَعَْبُ ۚ وَلئِن سَأَلتْهَُمْ ليَقَُولنَُّ 
أَباِللَّهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كنُتمُْ تسَْتهَْزِئُونَ  ﴾٦٥﴿قُلْ 

“যদি  আপনি  তাদের  জিজ্ঞেস  করেন  (তাদের
মন্দচারিতা সম্পর্কে)  তাহলে  তারা  বলবে,
আমরা  তো  শুধু  মশকরা  আর কথাচ্ছলে  এসব
বলেছি।  আপনি  তাদের  বলুন,  তোমরা মহান
আল্লাহ  ও  তার  নিদর্শনাবলী  এবং  তার
রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করছ? -তাওবা

আর মুনাফিকদের যুদ্ধের ময়দানে ধন-সম্পদ
ব্যয় করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ۖ قُ��لْ أَنفِقُ��وا طوَْعً��ا أَوْ كرَْهً��ا لَّن يتُقََبَّلَ مِنكمُْ
إِنَّكمُْ كنُتمُْ قَوْمًا فَاسِقِينَ  ﴿٥٣﴾

“আপনি বলুন,  তোমরা স্বেচ্ছায় খরচ কর বা
বাধ্য  হয়ে খরচ  কর  তোমাদের  এ  ব্যয়
গ্রহণীয়  হবে  না  কিছুতেই। কারণ,  তোমরা
ছিলে পাপাচারী সম্প্রদায়। -তাওবা

মুনাফিকরা আল্লাহর রাস্তায় কিতাল ও ধন-
সম্পদ ব্যয় করা সেও কুরআনের ভাষায়-

فَلِ مِنَ النَّارِ وَلنَ تجَِ���دَ لهَُمْ لْأَس���ْ فِي ال���دَّرْكِ ا
﴾١٤٥﴿نصَِيرًا 
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“জাহান্নামের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে আর আপনি
কখনো তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবেন না।'
নিসা

উপর্যুক্ত  আলোচনা  থেকে  আমরা  অনেক
শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করতে পারি।

যেমন-

১. জিহাদের ময়দানে ভাল মানুষের পাশাপাশি
মুনাফিক,  পাপী,  মতলববাজ  এবং  দুনিয়াবী
স্বার্থ  অন্বেবীরাও উপস্থিত  হতে  পারে।
রাসূল  সা.  এর  সময়  এসব  লোকও জিহাদের
ময়দানে অংশ নিত।

২.  এ  সকল  মন্দ  লোকের  জিহাদে  উপস্থিতি
অন্যদের জন্য জিহাদ পরিত্যাগের দলিল হতে
পারে না, এ যুক্তিতে যে- দলে অপরাধি চক্রও
রয়েছে।  কারণ,  রাসূল  সা.  এর  সময়ও এসব
শ্রেণীর  লোকেরা  ছিল।  এ  সম্পর্কে  বিশদ
আলোচনা আল্লামা  ইবনে  তাইমিয়া  রহ.  এর
ফতোয়াসহ সামনে আসছে।

(টিকা-বর্তমানে কেউ কেউ জিহাদি সংগঠনগুলোকে
বিভিন্ন কারণে টিপ্পনি কেটে থাকে। তারা বলে
যে, কত সংগঠন দেখলাম! তারা সবাই আলেমদের সাথে
বেআদবী  করেছে।  জিহাদের  খাতে জমাকৃত  সম্পদ
আত্মসাৎ করেছে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের অপবাদ
লাগিয়ে নিজেরা জিহাদ হতে বিরত থাকতে চায়।
তারা যে প্রশ্ন উত্থাপন করে,  আসলে তা বাস্তব
নয়।  যদি বাস্তব হতোও  তাহলেও কি এসব  কারণে
তাদের জন্য জিহাদের সাথে সংযুক্ত হওয়া থেকে
বিরত থাকার অনুমতি শরীয়তে থাকতে পারে?)
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৩. কোন ব্যক্তি জিহাদে অংশ নেয়া, আল্লাহর
রাস্তায়  সম্পদ ব্যয়  করা  তার
ন্যায়নিষ্ঠতার প্রমাণ নয়। বিশেষত:  যখন
স্পষ্ট  প্রমাণ  থাকে_তার  মন্দচারিতার
পক্ষে।  যেমনটা আমরা  ইতিপূর্বে  দেখতে
পেলাম যে, নানা মতলববাজ মানুষও জিহাদ করে,
আল্লাহর রাহে ব্যয় করে।

আর  যখন  এসব  কিছুই  নবীযুগে  রাসূলের
জীবদ্বশায় হতে পেরেছে,  তাহলে বর্তমানের
ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে?

অথচ রাসূল সা. বলে গেছেন,

رُّ ‌مِنْ��هُ لَا يَ��أْتيِ عَليَكْمُْ زَمَ��انٌ إِلا الَّذِي ‌بعَْ��دهَُ ‌أَش��َ
حَتَّى تلَقَْوْا رَبَّكمُْ«

“যে যুগ তোমাদের সামনে উপণিত হয় মনে হয়
তার পরেরটা  পূর্বের  চেয়ে  মন্দ  হয়েই
আবির্ভূত  হয়।  তোমরা তোমাদের
প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত এ
ধারা ক্রমশ চলতে থাকবে। -বুখারী

এসব  আলোচনা  দ্বারা  উদ্দেশ্য  হল,
মুসলমানরা  যেন নিজেদের  প্রবৃত্তির
অনিষ্টতা ও দুষিত নিয়ত থেকে রক্ষা করার
ক্ষেত্রে  সচেষ্ট  হয়।  যার  নিয়তে
সামান্যতম  খুতও দানা  বাধে  সে  যেন
অনতিবিলম্বে  তা  পরিশুদ্ধ  করে  নেয়।
শয়তান  যেন  কোনভাবেই  তার  উপর  প্রভাব
খাটিয়ে তার আমল, জিহাদ বরবাদ না করে বসে।
কারণ, রাসূল সা. বলেছেন,
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يطْاَنَ ‌يجَْرِي ‌مِنَ ‌ابنِْ ‌آدمََ مَجْرَى الدَّمِ »إِنَّ الشَّ

 “নিশ্চয়  শয়তান  বনী  আদমের  শিরায়
শিরায় চলে।” -বুখারী,মুসলিম 

রাসূল সা. আরো বলেছেন,

»‌يبُعَْثوُنَ ‌عَلىَ ‌نيَِّاتهِِمْ«

 “...  অতঃপর  -কেয়ামত  দিবসে-  তারা  তাদের
নিয়ত অনুপাতেই  উত্থিত  হবে।”  বুখারী,
মুসলিম

হযরত আনাস রাযি.  এর হাদীসটি একবার দেখুন,
এতে নিয়ত  সহীহ  করার  দিকনির্দেশনা
রয়েছে। তিনি বলেন,

ّ ال��دُّنيْاَ، ‌فَمَ��ا جُلُ ليَسُْلمُِ مَا يرُي��دُ إِلَا وَإنْ كاَنَ الرَّ
إِليَْ��هِ مُ أحَبَّ  لَا يرًا حَتَّى يكَُ��ونَ الإس��ْ ّ ‌يسَ��ِ ‌يلَبْثَُ ‌إِلَا

مِنَ الدُّنيْاَ وَمَا عَليَهَْا

কখনো  কোন  ব্যক্তি  দুনিয়াবী  স্বার্থ
হাসিলের  জন্য  ইসলাম গ্রহণ  করে,  কিন্তু
ক্ষণিক তফাতেই ইসলাম তার কাছে দুনিয়া ও
তদস্থীয়  যাবতীয়  বস্তর  চেয়ে  প্রিয়
বস্তু হিসেবে পরিণত হয়। -মুসলিম

সুতরাং  নিয়ত  পরিশুদ্ধ  করার  প্রতি
যত্ববান  হোন।  যেন আপনার  কর্মতৎপরতা  ও
জিহাদ উপকারী প্রমাণিত হয়।

কারণ,  শরীয়ত জিহাদের প্রতিদানকে নিয়তের
পরিশুদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। যেমন,
রাসূল সা. বলেন,
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نَ اللهُ لمَِنْ خَرَجَ فِي سَبيِلهِِ، لَا يخُْرِجُ��هُ إِلَّا» تضََمَّ
دِيقًا بيِليِ، وَإِيمَانً���ا بيِ، وَتصَ���ْ جِهَ���اداً فِي س���َ
امِنٌ أَنْ أُدخِْلَ��هُ الجَْنَّةَ، أَوْ ليِ، فَهُ��وَ عَليََّ ض��َ برُِس��ُ
أَرْجِعَهُ إِلىَ مَسْكنَهِِ الَّذِي خَرَجَ مِنهُْ، ‌ناَئِلًا ‌مَ��ا ‌نَ��الَ

أَوْ غَنيِمَةٍ أَجْرٍ  ‌مِنْ ‌

যে  আল্লাহর  রাস্তায়  যুদ্ধে  বের  হল,
একমাত্র আল্লাহর  রাস্তায় জিহাদের জন্য,
তার উপর অবিচল ঈমান এবং রাসূল সা. এর প্রতি
অগাধ  বিশ্বাসই  তাকে  অনুপ্রাণিত করেছে।
মহান আল্লাহ তার যিম্মাদারী গ্রহণ করেন।
হয় তাকে  জান্নাতে  প্রবেশ  করাবেন  শহীদ
হলে) অথবা নিজ বাসস্থানে নিরাপদে ফিরিয়ে
আনবেন।  আর  সওয়াব  ও গনীমত  যা  অর্জিত
হওয়ার তা তো হলই। মুসলিম  

أَوْ تبُْ��دوُهُ يعَْلمَْ��هُ قُلْ إِن تخُْفُوا مَا فِي صُدوُرِكمُْ 
مَاوَاتِ وَمَ����ا فِي اللَّهُ ۗ وَيعَْلمَُ مَ����ا فِي الس����َّ

لْأَرْضِ يْءٍ قَ��دِيرٌ  ا ﴾يَ��وْم٢٩َ﴿ۗ وَاللَّهُ عَلىَٰ كلُِّ ش��َ
رًا وَمَ�ا ا عَمِلتَْ مِنْ خَيْ�رٍ مُّحْض��َ تجَِ��دُ كُ�لُّ نفَْسٍ مَّ
وءٍ تَ��وَدُّ لَ��وْ أَنَّ بيَنْهََ��ا وَبيَنَْ��هُ أَمَ��داً عَمِلتَْ مِن س��ُ

هُ بعَِي���داً ۗ وَاللَّهُ رَءوُفٌ ۗ وَيحَُ���ذِّرُكمُُ اللَّهُ نفَْس���َ
﴾٣٠﴿باِلعِْباَدِ 

“বলে  দিন,  তোমরা  মনের  কথা  গোপন  করে  রাখ
অথবা, প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে
পারেন।  আর আসমান  ও  জমিনে  যা  কিছু  আছে,
সেসবও  তিনি  জানেন। আল্লাহ  সর্ব  বিষয়ে
শক্তিমান।

[12]



সেদিন  প্রত্যেকেই  যা  কিছু  সে  ভাল  কাজ
করেছে;  চোখের সামনে  দেখতে  পাবে  এবং  যা
কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও,  ওরা তখন কামনা
করবে,  যদি  তার  এবং  এসব  কর্মের মধ্যে
ব্যবধান দূরের হতো!  তাঁর নিজের সম্পর্কে‌
তোমাদের  সাবধান  করছেন  আল্লাহ্‌ তাঁর‌
বান্দাদের  প্রতি অত্যন্ত  দয়ালু।  -আলে-
ইমরান: ২৯-৩০

ভাই!  নিচের  আয়াতখানি  একটু  ভেবে  দেখুন!
আশা  করি শক্রর  সাথে  যুদ্ধের  ময়দানে
দৃঢ়তা ও আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার
ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ নিয়তের ভূমিকা কতখানি
তা  উপলব্ধি  করতে  পারবেন।  আল্লাহ  তাআলা
এরশাদ করেন,

مِنيِنَ إِذْ يبُاَيعُِونَ��كَ تحَْتَ لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُْ��ؤْ
كيِنةََ جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِي قُلُ��وبهِِمْ فَ��أَنزَلَ الس��َّ الشَّ

أَثاَبهَُمْ فَتحًْا قَرِيباً  ﴾ وَمَغَانمَِ كثَِ��يرَة١٨ً﴿عَليَهِْمْ وَ
﴾ ١٩﴿ۗ وَكاَنَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكيِمًا  يأْخُذوُنهََا

‘আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তষ্ট হলেন, যখন
তারা  বৃক্ষের নিচে  আপনার  কাছে শপথ করল।
আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল।
অত:পর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল
করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার
দিলেন।  এবং  বিপুল  পরিমাণে  যুদ্ধলব্ধ
সম্পদ,  যা তারা  লাভ  করবে  আল্লাহ্‌
পরাক্রমশালী,  প্রজ্ঞাময়।' –আল ফাতহ্:  ২৯-
৩০.
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অর্থাৎ, হুদায়বিয়ার  فَعَلمَِ مَا فِي قُلوُبهِِمْ
প্রান্তরে যে  'বায়আত সঙ্ঘটিত হয়েছিল এ
বায়আত  পরিপালনে  কারা  আন্তরিক  আর  কারা
ফেতনাবাজ এটা আল্লাহ ভাল করেই জানেন। আর এ
বায়আত আমরণ ধৈর্য ও অবিচলভাবে যুদ্ধ করে
যাওয়ার উপর সংগঠিত হয়েছিল।

সুতরাং, যারা এ অঙ্গীকার পালনে আন্তরিক তাদের
 আল্লাহ্‌ ঘোষণা করলেন‌ ,

أَثاَبهَُمْ فَتحًْا قَرِيباً كيِنةََ عَليَهِْمْ وَ فَأَنزَلَ السَّ

(অত:পর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল
করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার
দিলেন।)  এখানে  সাকিনাহ  দ্বারা  উদ্দেশ্য
হল,  রণাঙ্গনে  প্রশান্তি  লাভ  করা।  এ  না
হওয়ার  দৃঢ়  সংকল্পবদ্ধ  ছিলেন।  যার
প্রতিদানস্বরূপ  আল্লাহ  তাআলা  তাদের
হৃদয়ে  প্রশান্তি  ঢেলে  দিয়েছেন।  শুধু
তাই  নয়,  আল্লাহ  “তাদেরকে  আসন্ন  বিজয়
পুরস্কার দিলেন।”

এ  আয়াত  প্রমাণ  করে  যে,  নিশ্চয়  আল্লাহ
তাআলা  সত্যবাদি  ও  ন্যায়নিষ্ঠ  লোকদের
দুনিয়াতে  এভাবে  প্রতিদান  দেন  যে,
তাদেরকে ইবাদত পরিপালনে সাহায্য করেন এবং
সওয়াব ও গনীমতের ভাগী বানান। আর আখেরাতে
তাদের প্রতিদান তো কল্পনার অতীত।

সত্যবাদীতার আরেকটি নিদর্শন হল-  মানুষের
প্রশংসা  বা  নিন্দাবাদ তাকে ইবাদত পালনে
তার  দৃঢ়তাকে  টলাতে  পারবে  না।  অনুরূপ
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হাদিয়া, তোহফা কিংবা হুমকি-ধমকি তাকে আপন
পথ  থেকে  বিচ্যুত  করতে  পারবে  না।
সহযোদ্ধারা যদি জিহাদ ছেড়ে দেয় তবুও সে
থাকে  অটল  অবিচল। সংখ্যা স্বল্পতায়ও সে
অস্বস্তি বোধ করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ولٌ قَ����دْ خَلتَْ مِن قَبلِْ����هِ دٌ إِلَّا رَس����ُ وَمَ����ا مُحَمَّ
لُ س����ُ أَوْ قُتِ����لَ انقَلبَتْمُْ عَلىَٰ الرُّ اتَ  فَ����إِن مَّ

ۚ أَ
ابكِمُْ رَّ أَعْقَ�� ۚ وَمَن ينَقَلبِْ عَلىَٰ عَقِبيَْ��هِ فَلنَ يضَ��ُ
اكرِِينَ  اللَّهَ شَيئًا ﴾١٤٤﴿ۗ وَسَيجَْزِي اللَّهُ الشَّ

“আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নয়!  ভীর
পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন।
তাহলে  কি  তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন  অথবা
নিহত  হন,  তবে  তোমরা  পশ্চাদপসরণ  করবে?
বন্তত:  কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে,  তবে তাতে
আল্লাহর  কিছুই  ক্ষতি-বৃদ্ধি  হবে  না।  আর
যারা  কৃতজ্ঞ,  আল্লাহ  তাদের  সওয়াব  দান
করবেন। -আলে- ইমরান: ১৪৪

এখন যদি কারো সংকল্প-প্রতিজ্ঞা উল্লিখিত
কোন  কিছুর  প্রভাবে  নড়বড়ে  হয়ে  পড়ে,
তাহলে বুঝতে হবে সে আল্লাহর জন্য নয়; বরং
অন্য কারো জন্য কাজ করছে।

নিয়ত  শুদ্ধ  করার পাশাপাশি এ  পথের  পথিক
একজন  মুসলিমের  এ  বিশ্বাস  ও  আস্থা  থাকা
বাঞ্ছনীয়  যে,  জিহাদের  পথে  ছোট-বড়  যে
আমলই  সে  করুক-  এটা  অবশ্যই  মহৎ  কাজ।
ইনশাআল্লাহ,  এর  প্রতিদান  সে  পাবে।
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চূড়ান্ত  বিজয়  সে  অর্জন  করুক  চাই  না
করুক।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 

لْأَعْ��رَابِ نَ ا لِأَهْلِ المَْدِينةَِ وَمَنْ حَوْلهَُم مِّ مَا كاَنَ 
ولِ اللَّهِ وَلَا يرَْغَبُ�����وا س�����ُ أَن يتَخََلَّفُ�����وا عَن رَّ

هِ هِمْ عَن نَّفْس��ِ يبهُُمْ بأَنفُس��ِ ۚ ذلَِٰ��كَ بِ��أَنَّهُمْ لَا يصُ��ِ
بيِلِ اللَّهِ وَلَا ةٌ فِي س��َ بٌ وَلَا مَخْمَص��َ ظمََأٌ وَلَا نصَ��َ

ارَ وَلَا ينَاَلوُنَ مِنْ عَدوٍُّ يطَئُونَ مَوْطئًا يغَِيظُ الكْفَُّ
الحٌِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا نَّيلًا إِلَّا كتُبَِ لهَُم بِ���هِ عَمَ���لٌ ص���َ

﴾ وَلَا ينُفِقُونَ نفََقَ��ة١٢٠ً﴿يضُِيعُ أَجْرَ المُْحْسِنيِنَ 
غِيرَةً وَلَا كبَِ��يرَةً وَلَا يقَْطعَُ��ونَ وَادِيً��ا إِلَّا كتُبَِ ص��َ
نَ مَ��ا كَ��انوُا يعَْمَلُ��ونَ  ﴿لهَُمْ ليِجَْ��زِيهَُمُ اللَّهُ أَحْس��َ

١٢١﴾

মদীনাবাসী ও  পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের
উচিত নয় রাসূলুল্লাহ সা.  এর সঙ্গ ত্যাগ
করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ
থেকে  নিজেদের  প্রাণকে  অধিক  প্রিয়  মনে
করা।  এটি  এজন্য  যে,   পথে  যে  তৃষ্ণা‌ ,
ক্রান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং
তাদের  এমন  পদক্ষেপ  যা  কাফেরদের  মনে
ক্রোধের  কারণ  হয় আর শক্রদের পক্ষ  থেকে
তারা  যা  কিছু  প্রাপ্ত  হয়-তার
প্রত্যেকটির  পরিবর্তে তাদের জন্য  লিখিত
হয়  নেক  আমল।  নিঃসন্দেহে  আল্লাহ
সৎকর্মশীল  লোকদের  হক  নষ্ট  করেন  না।  আর
তারা অল্প-  বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে,  যত
প্রান্তর তারা অতিক্রম করে,  তা সবই তাদের
নামে  লেখা  হয়,   আল্লাহ্‌  তাদের‌
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কৃতকর্মসমূহের  উত্তম  বিনিময়  প্রদান
করেন। -তাওবাঃ ১২০-১২১

সশস্ত্র প্রশিক্ষণের পর্যায়গুলোর কথাও
এ  আয়াতে  আলোচিত  হয়েছে।  এ  থেকে  বুঝা
যায়, জিহাদের প্রশিক্ষণও মূলত জিহাদ। এর
জন্য ব্যয় মানে জিহাদে ব্যয়;  এ জন্য পথ
চলাও জিহাদ। এ দুয়ের মাঝে বিধানগত ফারাক
নেই।  কারণ  আবশ্যকভাবেই  তা  কাফেরদের
মর্মপীড়ার  উদ্রেক  করে।  আর  তাই  তো
জিহাদের  প্রশিক্ষণ ও  প্রস্তুতি  গ্রহণেও
আমাদের জন্য কিতালের ন্যায় নামাজ, রোজার
ন্যায়  ইবাদত।  এ  অনুভূতি,  উপলব্ধি
জিহাদের প্রশিক্ষণার্থী প্রত্যেকের জন্য
আবশ্যক।  কারণ,  এও  যে  আল্লাহরই  নির্দেশ
পালন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

بَ�اطِ ةٍ وَمِن رِّ تطَعَْتمُ مِّن قُ�وَّ ا اس�ْ وَأَعِ�دُّوا لهَُم مَّ
رِينَ الخَْيلِْ ترُْهِبُ�ونَ بِ�هِ عَ�دوَُّ اللَّهِ وَعَ�دوَُّكمُْ وَآخَ�

ۚ وَمَ����ا مِن دوُنهِِمْ لَا تعَْلمَُ����ونهَُمُ اللَّهُ يعَْلمَُهُمْ
إِليَكْمُْ بيِلِ اللَّهِ يُ��وَفَّ  يْءٍ فِي س��َ تنُفِقُ��وا مِن ش��َ

﴾٦٠﴿وَأَنتمُْ لَا تظُلْمَُونَ 

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য
যা-ই  কিছু  সংঘহ  করতে  পার;  নিজের  শক্তি
সামর্থ্যের  মধ্যে  থেকে এবং পালিত ঘোড়া
থেকে,  যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুক্রদের
উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে
ছাড়া  অন্যান্যদের  উপরও  যাদেরকে  তোমরা
জান নাঃ আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত: যা
কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে,  তা
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তোমরা  পরিপূর্ণভাবে  ফিরে  পাবে  এবং
তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। -আনফাল: ৬

-জিহাদ সর্বোত্তম আমল-

জিহাদ  ও  জিহাদের  প্রশিক্ষণ  আল্লাহর
নৈকট্য  লাভের  অন্যতম  উত্তম  আমল  এবং
যাবতীয়  নফল  ইবাদতের  চেয়ে  মর্যাদাবান।
রাসূল সা. এরশাদ করেন,

هْرٍ ‌وَقِياَمِ��هِ،» ‌رِباَطُ ‌يوَْمٍ ‌وَليَلْةٍَ ‌خَيرٌْ ‌مِنْ ‌صِياَمِ ‌ش��َ
‌وَإنْ ‌مَ��اتَ ‌جَ��رَى ‌عَليَْ��هِ ‌عَمَلُ��هُ ‌الَّذِي ‌كَ��انَ ‌يعَْمَ��لُ،

‌وَأُجْرِيَ ‌عَليَهِْ ‌رِزْقُهُ، ‌وَأَمِنَ ‌الفَتَّانَ«

একদিন  একরাত  আল্লাহর  রাস্তায়
পাহাড়াদারী  করা মাসব্যাপী  সিয়াম-
কিয়ামের চেয়ে উত্তম। যদি এ অবস্থায় সে
মারা  যায়  তাহলে  তার  আমলনামা  অব্যাহত
থাকবে,  তার রিজিক  অব্যাহত  থাকবে।
সর্বোপরি  কবর-হাশর-মিজানের ফেতনা  থেকে
নিরাপদ থাকবে । -মুসলিম

এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর কাছে এসে আরজ করল,
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মানুষের সমাজ থেকে
আলাদা  হয়ে নির্ঝঞ্জাট  ইবাদত  করতে  চাই
আপনি যদি অনুমতি দেন! তখন রাসূল সা.  তাকে
বললেন,

لُ مِنْ أَفضْ''َ َّهِ  بيِلِ ‌الل أَحَ''دكِمُْ ‌فيِ ‌س''َ إِنَّ ‌مُقَامَ ‌ »لَا تفَعْلَْ، ‌ف
َّهُ لكَمُْ أَنْ يغَفِْرَ الل ُّونَ  أَلَا تحُِب تهِِ فيِ بيَتْهِِ سَبعْيِنَ عاَمًا،  صَلَا
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َ''لَ فيِ َّهِ، مَنْ قاَت بيِلِ الل َّةَ، اغْ''زُو فيِ س''َ ُ''دخِْلكَمُُ الجَن ويَ
َّةُ« َّهِ فوَاَقَ ناَقةٍَ وجََبتَْ لهَُ الجَن سَبيِلِ الل

“না,  তুমি  এমনটা  করো  না'।  আরে,  আল্লাহর
রাস্তায় তোমাদের পদচারনা ঘরে থেকে সত্তর
বছর এক নাগাড়ে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম।
তুমি কি চাও না যে,  আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা
করে  জান্নাতে  প্রবেশ  করান?  আল্লাহর
রাস্তায়  যুদ্ধ  কর!  যে  উটনীরদুধ  দোহন-
বিরতি পরিমাণ সময়ও কিতাল করবে,  তার জন্য
জান্নাত অবধারিত। _তিরমিযী শরীফ

অন্য বর্ণনায় আছে,

بيِلِ ‌قيل: ‌ياَ ‌رسولَ ‌اللهِ، ‌مَا ‌يعَْدلُ ‌الجهادَ في س��َ
تطَيِعُونهَُ« فَأعَ��ادوُا عَليَْ��هِ الل��هِ؟ قَ��الَ: »لَا تسَ��ْ
ثً����ا كُ����لُّ ذلَِ����كَ يقَُ����ولُ: »لَا تيَنِْ أَوْ ثلَا مَ����رَّ
تطَيِعُونهَُ«! ثمَُّ قَ��الَ: »مَثَ��لُ المُجَاهِ��دِ فِي تسَ��ْ
انتِ بآي��اتِ ائِمِ القَ�� ائِمِ القَ�� سَبيلِ اللهِ كمََثلِ الصَّ
ةٍ، حَتَّى يرَْجِ��عَ لَا ياَمٍ، وَلَا ص��َ الل��ه لا يفَْتُ��رُ مِنْ ص��ِ

«المُجَاهِدُ في سَبيِلِ اللهِ

রাসূল সা:কে জিজ্ঞেস করা হল,  আমল জিহাদের‌
সমপর্যায়ের?  তিনি  বললেন,  দেখ,  সে  আমল
করার  সামর্থ্য  তোমাদের  নেই।  লোকেরা
দুইবার  বা  তিনবার  একই  প্রশ্ন  করল,  আর
প্রত্যেকবার  তিনি  বললেন,  “সে  আমল  করার
সামর্থ্য  তোমাদের  নেই।'  অতঃপর বললেন,  যে
আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে তার দৃষ্টান্ত হল
এ  ব্যক্তি  যে  অবিরত  রোজা,  নামাজ  ও
তিলাওয়াত  করে;  এমনকি  মুজাহিদ  ব্যক্তি
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ফিরে  আসা  পর্যন্ত  ক্লান্তহীনভাবে  তার
ইবাদত পালন অব্যাহত থাকে। -বুখারী, মুসলিম

শায়খুল  ইসলাম  ইবনে  তাইমিয়া  রহ.  বলেন,
জিহাদ,  হজ্ব,  ওমরা,  এবং  মসজিদে  হারামে
ইবাদত করার চেয়ে উত্তম আমল। অথচ,  মসজিদে
হারামে  এক  রাকাত  পড়া  অন্যসব  মসজিদে
হাজার  রাকাত  পড়ার  সমান।  তিনি  তাঁর
বক্তব্যের স্বপক্ষে দলিল স্বরূপ এ আয়াত
উল্লেখ করেছেন,

جِدِ الحَْ��رَامِ أَجَعَلتْمُْ سِقَايةََ الحَْاجِّ وَعِمَ��ارَةَ المَْس��ْ
بيِلِ خِرِ وَجَاهَ�دَ فِي س�َ كمََنْ آمَنَ باِللَّهِ وَاليْوَْمِ الْآ

توَُونَ عِن���دَ اللَّهِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يهَْ���دِي ۚ لَا يسَ���ْ
وْمَ الظَّالمِِينَ  ﴾ الَّذِينَ آمَنُ��وا وَهَ��اجَرُوا١٩﴿القَْ��

هِمْ بيِلِ اللَّهِ بِ��أَمْوَالهِِمْ وَأَنفُس��ِ وَجَاهَ��دوُا فِي س��َ
ائِزُونَ  أَعْظمَُ درََجَةً عِندَ اللَّهِ ﴿ۚ وَأُولئِكَ هُمُ الفَْ��

نهُْ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّات٢٠ٍ رُهُمْ رَبُّهُم برَِحْمَةٍ مِّ ﴾ يبُشَِّ
قِيمٌ  ﴾٢١﴿لَّهُمْ فِيهَا نعَِيمٌ مُّ

“তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-
হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর,
যে  ঈমান  রাখে আল্লাহ ও  শেষ  দিনের  প্রতি
এবং  যুদ্ধ  করে  আল্লাহর  রাহে,   আল্লাহ্‌র‌
দৃষ্টিতে  সমান  নয়।  আর  আল্লাহ  জালেম
লোকদের  হেদায়েত  করেন  না।  যারা  ঈমান
এনেছে,  দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে
নিজেদের  জান  ও  মাল  দিয়ে  জিহাদ  করেছে,
তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে,
আর তারাই সফলকাম । তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন
তাদের  পরওয়ারদেগার  স্বীয়  দয়া  ও
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সন্তষ্টির  এবং  জান্নাতের,  সেখানে  আছে
তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি।  -  তাওবা:  ১৯-
২১। মাজমুউল ফাতাওয়া: খ: ২৮, পৃ: ৫

উল্লিখিত  আয়াতের  শানে  নুজুল  ও
ব্যাখ্যাস্বরূপ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস
বর্ণিত  হয়েছে  সাহাবী  নোমান  বিন  বাশীর
রাযি.  থেকে।  তিনি  বলেন,  সাহাবারা  যখন
“সর্বোত্তম আমল কোনটি'  এ নিয়ে নানা কথা
বলাবলি করছিল,  তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।
আর  তারা  নিশ্চিভাবে  জানতে  পারেন
সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে। 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, “অনুরূপভাবে
আমার জানামতে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত
যে,  নফল  ইবাদতের  মধ্যেও  জিহাদের
সমপর্যায়ের কোন আমল নেই। কারণ, নফল হজ্ব,
নফল রোজা ও নফল নামাজের চেয়ে জিহাদ পালনের
সওয়াব  অনকে  বেশি।  এমনিভাবে  আল্লাহর
রাস্তায় পাহারাদারীর ফজিলত পবিত্র ভূমি-
মক্কা, মদীনা ও বাইতুল মুকাদ্দাসে নিবাসী
হওয়ার  চেয়ে  বেশি।  এমনকি  হযরত  আবু
হুরায়রা  রাযি.  এ  পর্যন্তও  বলেছেন-
আল্লাহর রাস্তায় এক রাত পাহারাদারী করা
আমার  কাছে  কদর-রজনীতে  'হজরে  আসওয়াদ"  এর
পাশে  ইবাদতের  চেয়ে  প্রিয়।  আমি
নির্দ্বিধায়  সর্বোত্তম  রজনীতে
সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিতে ইবাদতের চেয়ে এক রাত
সশস্ত্র পাহারাদারীকে অগ্রাধিকার দিব।
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আর রিবাতের এত ফজিলতের কারণেই নবী সা.  ও
সাহাবায়ে  কেরাম  মক্কা  ছেড়ে  মদীনায়
বসবাস করেছেন। মদীনাকে আবাসভূমি বানানোর
কারণ আরো হতে পারে,  তবে এটিও অন্যতম কারণ
ছিল  যে,  রাসূল  সা.  ও রিবাত  বলা  হয়  এমন
স্থানে  অবস্থান  করা যা শত্রুদের ত্রস্ত
করে রাখে। তদ্রুপ নিজেরাও আতংকিত থাকে।

সুতরাং যে এমন বিপদসংকুল স্থানে শত্রুদের
দমন  করার উদ্দেশ্যে  অবস্থান  করল  সে-ই
'মুরাবিত'  তথা  দীনের প্রহরীর  ভূমিকায়
অবতীর্ণ  হল।  আর  সকল কাজে তো নিয়তই মূল
বিষয়। রাসূল সা.  বলেন,  আল্লাহর রাস্তায়
একদিন  রিবাতে  কাটানো  অন্য  যে  কোন
জায়গায় হাজার দিন কাটানোর চেয়ে উত্তম।
হাদীসটি  সুনানের কিতাবসমূহে  সহীহ  সনদে
বর্ণিত হয়েছে।

মুসলিম  শরীফে  হযরত  সালমান  রাযি.  থেকে
বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন,
আল্লাহর  রাস্তায় একদিন  এক  রাত রিবাতের
সওয়াব মাস ব্যাপী রোজা ও নামাজে কাটানোর
চেয়ে  বেশি।  যে  রিবাতরত  অবস্থায়  মারা
যাবে,  জান্নাতে  তার  আমল  এবং  রিজিক
অব্যাহতভাবে  জারি থাকবে  এবং  সে  সব  রকম
ফেতনা  (মুনকার-নাকীরের সওয়াল  ইত্যাদি)
থেকে  নিরাপদ  থাকবে।  এতো  হল রিবাতের
ফজীলত।  তাহলে  জিহাদের ফজীলত কত বেশি তা
বলাই  বাহুল্য।-মাজমুউল  ফাতাওয়া:  খ:২৮,
পৃ:৪১৮
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আল্লামা  ইবনে  কুদামা  হাম্বলী  রহ.  বলেন,
আবু  আব্দুল্লাহ  আহমদ  ইবনে  হাম্বল  রহ.
বলেন,  ফরজ  বিধানসমূহের  পর  জিহাদের  চেয়ে
উত্তম আমল আমি আর খুঁজে পাই না।

এ  মাসআলাটি  ইমাম  আহমাদ  ইবনে  হাম্বল  রহ.
থেকে তার  একদল  বিশিষ্ট  শাগরিদ  বর্ণনা
করেছেন। যেমন- আছরাম রহ. বলেন, ইমাম আহমাদ
রহ.  বলেছেন,  আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার
চেয়ে উত্তম কোন আমল রয়েছে এটা আমার জানা
নেই।

ফযল বিন যিয়াদ রহ.  বর্ণনা করেন,  আমি আবু
আব্দুল্লাহ (আহমদ  বিন  হাম্বল)  কে  বলতে
শুনেছি  -যখন  তার  সামনে জিহাদের  প্রসঙ্গ
উত্থাপিত  হল  তখন তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে
বললেন-  'এর  চেয়ে  উত্তম  আমল  অন্যটি  নেই।"
অন্য  এক শাগরেদ  তাঁর  থেকে  বর্ণনা  করেন,
“শক্রর মুখোমুখি হওয়ার মত উত্তম আমল আর
নেই।”

আর  সরাসরি  কিতালে  শরীক  হওয়া  তো
সর্বোত্তম  ইবাদত। কারণ,  যারা  শত্রুদের
সাথে  কিতাল  করে  তারাই  তো প্রকৃতপক্ষে
ইসলাম  ও  ইসলামের  নীতির  পক্ষে  প্রতিরোধ
করেন।  সুতরাং  এর  চেয়ে  উত্তম  ইবাদত  আর
কোনটি হবে? অন্যরা নিরাপদে জীবন কাটান, আর
মুজাহিদগণ  সর্বদা আতংকে  থাকেন।
প্রাণভ্রমরটিও উৎসর্গ করেন।
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তাছাড়া, জিহাদ হল ধন-মান ব্যয় করার নাম।
আর  এর উপকারিতা  সকল  মুসলমান  ভোগ  করেন।
ছোট-বড়  সবল- দুর্বল  নারী-পুরুষ  সকলে।
এছাড়া  অন্য  সব  আমলের উপকারিতা  কিংবা
ঝুঁকি কোন দিক বিবেচনায় তার সমপর্যায়ের
নয়। সুতরাং কীভাবে অন্যান্য আমল জিহাদের
সমমানের  হবে?  -মুগনী  ওয়া  শরহুল  কাবীর:
খ:১০, পৃ: ৩৬৮-৬৯

***

আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত, ইনশাআল্লাহ।

***

কুড়ান মতি

এই ইনকিলাব তো শুরু হয়েছে
সেদিন,

যেদিন আমি আমার মাদ্রাসাতে
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বইটি ভাঁজ করে বেরিয়ে
পড়লাম।

-মোল্লা মুহাম্মাদ উমর
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